
যুবাইর ইবনুল ‘আওয়াম রািদয়াল্লাহু ‘আনহুর মৃত্যু ও তার
ঋণ পিরেশােধর ঘটনা।

আবূ খুবাইব আব্দুল্লাহ ইবেন যুবাইর(রাদ্িবয়াল্লাহু ‘‘আনহুমা) বেলন, যখন আমার িপতা
যুবাইর)‘জামাল’ যুদ্েধর িদন দাঁড়ােলন, তখন িতিন আমােক ডাকেলন। সুতরাং আিম তাঁর পােশ
দাঁড়ালাম। অতঃপর িতিন বলেলন, ‘েহ বৎস! আজেকর িদন যারা খুন হেব েস অত্যাচারী হেব অথবা
অত্যাচািরত। আমার ধারণা েয, আিম আজেক অত্যাচািরত হেয় খুন হেয় যাব। আর আমার সবেচেয় বড়

িচন্তা আমার ঋেণর। (েহ আমার পুত্র!) তুিম িক ধারণা করছ েয, আমার ঋণ আমার িকছু সম্পদ
অবিশষ্ট রাখেব (অর্থাৎ ঋণ পিরেশাধ করার পর িকছু মাল েবেচ যােব)?’ অতঃপর িতিন বলেলন,

‘েহ আমার পুত্র! তুিম আমার সম্পদ েবেচ আমার ঋণ পিরেশাধ কের িদও।’ আর িতিন এক তৃতীয়াংশ
সম্পদ অিসয়ত করেলন এবং এক তৃতীয়াংেশর এক তৃতীয়াংশ তাঁর অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবেন

যুবাইর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু-এর েছেলেদর জন্য অিসয়ত করেলন। িতিন বলেলন, ‘যিদ ঋণ
পিরেশাধ করার পর আমার িকছু সম্পদ েবঁেচ যায়, তাহেল তার এক তৃতীয়াংশ েতামার েছেলেদর

জন্য।’ (হাদীেসর এক রাবী) িহশাম বেলন, আব্দুল্লাহর িকছু েছেল যুবাইেরর িকছু েছেল
খুবাইব ও আববােদর সমবয়স্ক িছল। েস সময় তাঁর নয়িট েছেল ও নয়িট েমেয় িছল। আব্দুল্লাহ
বেলন, অতঃপর িতিন (যুবাইর) তাঁর ঋেণর ব্যাপাের আমােক অিসয়ত করেত থাকেলন এবং বলেলন,
‘েহ বৎস! যিদ তুিম ঋণ পিরেশাধ করেত অপারগ হেয় যাও, তাহেল তুিম এ ব্যাপাের আমার মওলার
সাহায্য িনও।’িতিন (আব্দুল্লাহ) বেলন, আল্লাহর কসম! তাঁর উদ্েদশ্য আিম বুঝেত পারলাম
না। পিরেশেষ আিম বললাম, ‘আব্বাজান! আপনার মওলা েক?’ িতিন বলেলন, ‘আল্লাহ।’ আব্দুল্লাহ

বেলন, অতঃপর আল্লাহর কসম! আিম তাঁর ঋেণর ব্যাপাের যখনই েকান অসুিবধায় পেড়িছ তখনই
বেলিছ, ‘েহ যুবাইেরর মওলা! তুিম তাঁর পক্ষ েথেক তাঁর ঋণ আদায় কের দাও।’ সুতরাং আল্লাহ
তা আদায় কের িদেয়েছন।আব্দুল্লাহ বেলন, (েসই যুদ্েধ) যুবাইর খুন হেয় েগেলন এবং িতিন
(নগদ) একিট দীনার ও িদরহামও েছেড় েগেলন না। েকবল জিম-জায়গা েছেড় েগেলন; তার মধ্েয

একিট জিম ‘গাবাহ’ িছল আর এগােরািট ঘর িছল মদীনায়, দু’িট বাসরায়, একিট কুফায় এবং একিট
িমসের।িতিন বেলন, আমার িপতার ঋণ এইভােব হেয়িছল েয, েকােনা েলাক তাঁর কােছ আমানত

রাখার জন্য মাল িনেয় আসত। অতঃপর যুবাইর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেতন, ‘না, (আমানত িহসােব
নয়) বরং তা আমার কােছ ঋণ িহসােব থাকেব। েকননা, আিম তা নষ্ট হেয় যাওয়ার আশঙ্কা করিছ।’

(কারণ আমানত নষ্ট হেল তা আদায় করা জরুরী নয়, িকন্তু ঋণ আদায় করা সর্বাবস্থায়
জরুরী)।িতিন কখনও গভর্নর হনিন, না কদাচ িতিন ট্যাক্স, খাজনা বা অন্য েকান অর্থ আদায়
করার দািয়ত্ব িনেয়িছেলন।(যােত তাঁর মাল সংগ্রেহ েকান সন্েদহ থাকেত পাের।) অবশ্য

িতিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম, আবূ বাকর, উমর ও উসমান
রািদয়াল্লাহু আনহুমেদর সঙ্েগ িজহােদ অংশ িনেয়িছেলন (এবং তােত গনীমত িহসােব যা
েপেয়িছেলন েস কথা িভন্ন)। আব্দুল্লাহ বেলন, একদা আিম তাঁর ঋণ িহসাব করলাম, েতা

(সর্বেমাট) ২২ লাখ েপলাম। অতঃপর হাকীম ইবেন িহযাম আব্দুল্লাহ ইবেন যুবাইেরর সঙ্েগ
সাক্ষাৎ করেলন। হাকীম বলেলন, ‘েহ ভািতজা! আমার ভাই (যুবাইর)এর উপর কত ঋণ আেছ?’ আিম তা
েগাপন করলাম এবং বললাম, ‘এক লাখ।’ পুনরায় হাকীম বলেলন, ‘আল্লাহর কসম! আমার মেন হয় না

েয, েতামােদর সম্পদ এই ঋণ পিরেশােধ যেথষ্ট হেব।’ আব্দুল্লাহ বলেলন, ‘ কী রায় আপনার যিদ
২২ লাখ হয়?’ িতিন বলেলন, ‘আমার মেন হয় না েয, েতামরা এ পিরেশাধ করার ক্ষমতা রােখা।
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সুতরাং েতামরা যিদ িকছু পিরেশােধ অসমর্থ হেয় পড়, তাহেল আমার সহেযািগতা িনও।’ যুবাইর
এক লাখ সত্তর হাজােরর িবিনমেয় ‘গাবাহ’ িকেনিছেলন।অতঃপর আব্দুল্লাহ েসিট ১৬ লােখর
িবিনমেয় িবক্ির করেলন। অতঃপর িতিন দাঁিড়েয় েঘাষণা করেলন েয, ‘যুবাইেরর উপর যার ঋণ
আেছ েস আমার সঙ্েগ ‘গাবাহ’েত সাক্ষাৎ করুক।’ (েঘাষণা শুেন) আব্দুল্লাহ ইবেন জা’ফর

তাঁর িনকট এেলন। যুবাইরেক েদওয়া তাঁর ৪ লাখ ঋণ িছল। িতিন আব্দুল্লাহেক বলেলন,
‘েতামরা যিদ চাও, তেব এ ঋণ েতামােদর জন্য মওকুফ কের েদব?’ আব্দুল্লাহ বলেলন, ‘না।’ িতিন
বলেলন, ‘যিদ েতামরা চাও েয, ঋণ (এখন আদায় না কের) পের আদায় করেব, তাহেল তাও করেত পার।’

আব্দুল্লাহ বলেলন, ‘না।’ িতিন বলেলন, ‘তাহেল তুিম আমােক এই জিমর এক অংশ িদেয় দাও।’
আব্দুল্লাহ বলেলন, ‘এখান েথেক এখান পর্যন্ত েতামার রইল।’ অতঃপর আব্দুল্লাহ ঐ জিম (ও
বািড়)র িকছু অংশ িবক্ির কের তাঁর (িপতার) ঋণ পিরপূর্ণরূেপ পিরেশাধ কের িদেলন। আর ঐ
‘গাবাহ’র সােড় চার ভাগ বাকী থাকল। অতঃপর িতিন মুআিবয়াহর কােছ এেলন এমতাবস্থায় েয,
তাঁর কােছ ‘আমর ইবেন উসমান, মুনিযর ইবেন যুবাইর এবং ইবেন যাম‘আহ উপস্িথত িছেলন।

মু‘আিবয়াহ তাঁেক বলেলন, ‘গাবাহর কত দাম হেয়েছ?’ িতিন বলেলন, ‘প্রত্েযক ভােগর এক লাখ।’
িতিন বলেলন, ‘কয়িট ভাগ বাকী রেয় েগেছ?’ িতিন বলেলন, ‘সােড় চার ভাগ।’ মুনিযর ইবেন যুবাইর
বলেলন, ‘আিম তার মধ্েয একিট ভাগ এক লােখ িনেয় িনলাম।’ ‘আমর ইবেন উসমান বলেলন, ‘আিমও এক

ভাগ এক লােখ িনেয় িনলাম।’ ইবেন যাম‘আহ বলেলন, ‘আিমও এক ভাগ এক লােখ িনেয় িনলাম।’ অবেশেষ
মু‘আিবয়াহ বলেলন, ‘আর কত ভাগ বাকী থাকল?’ িতিন বলেলন, ‘েদড় ভাগ।’ িতিন বলেলন, ‘আিম েদড়

লােখ তা িনেয় িনলাম।’ আব্দুল্লাহ বেলন, ‘আব্দুল্লাহ ইবেন জা’ফর তাঁর ভাগিট মু‘আিবয়ার
কােছ ছয় লােখ িবক্ির করেলন।’ অতঃপর যখন ইবেন যুবাইর ঋণ পিরেশাধ কের েশষ করেলন, তখন
যুবাইেরর েছেলরা বলল, ‘(এবার) তুিম আমােদর মধ্েয আমােদর মীরাস বণ্টন কের দাও।’ িতিন
বলেলন, ‘আল্লাহর কসম! আিম েতামােদর মধ্েয (তা) বণ্টন করব না, যতক্ষণ না আিম চার বছর

হজ্েজর েমৗসেম েঘাষণা করব েয, যুবাইেরর উপর যার ঋণ আেছ েস আমােদর কােছ আসুক, আমরা তা
পিরেশাধ কের েদব।’ অতঃপর িতিন প্রত্েযক বছর (হজ্েজর) েমৗসেম েঘাষণা করেত থাকেলন।

অবেশেষ যখন চার বছর পার হেয় েগল, তখন িতিন তােদর মধ্েয (মীরাস) বণ্টন কের িদেলন এবং এক
তৃতীয়াংশ মাল (যােদরেক েদওয়ার অিসয়ত িছল তােদরেক তা) িদেয় িদেলন। আর যুবাইেরর চারিট

স্ত্রী িছল। প্রত্েযক স্ত্রীর ভােগ পড়ল বােরা লাখ ক’ের। তাঁর সর্বেমাট পিরত্যক্ত
সম্পদ িছল পাঁচ েকািট দু’লাখ।
[সহীহ] [এিট বুখারী বর্ণনা কেরেছন।]

উসমান  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহুর  হত্যাকারীেক  প্রত্যর্পেণর  জন্য  সংঘিটত  উষ্ট্রযুদ্েধর  িদন
যুবাইর  রািদয়াল্লাহু  আনহু  তার  পুত্র  আব্দুল্লাহ  ইবন  যুবাইর  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহুমােক
েডেক বলেলন, “আমার মেন হয়, আিম আজ মাযলুম িহেসেব শহীদ হেবা। আর আিম আমার ঋণ সম্পর্েক েবিশ
িচন্িতত।  তাই  তুিম  আমার  ঋণ  পিরেশাধ  কের  িদেব।  তার  সমূদয়  সম্পত্িতর  পিরমাণ  িছেলা  ঋণ।
এতদ্সত্ত্েবও  িতিন  তার  পুত্েরর  পুত্রেদর  জন্য  (অর্থাৎ  আব্দুল্লাহ  ইবনু  যুবােয়েরর
পুত্রেদর জন্েয) অিসয়াত কের িগেয়িছেলন। েকননা িতিন জানেতন েয, তার মৃত্যুর পর তার পুত্র
আব্দুল্লাহ জীিবত থাকায় তার (আব্দুল্লাহর) সন্তােনরা তার (যুবােয়র রািদয়াল্লাহু ‘আনহুর)
সম্পেদ  ওয়ািরশ  হেব  না।  তাই  িতিন  (আব্দুল্লাহর)  সন্তানেদর  জন্য  তৃতীয়াংেশর  তৃতীয়াংশ
অিসয়াত কেরন, যা মূল সম্পেদর নয় ভােগর একভাগ। তার উপর ঋণ থাকার কারণ এই িছল েয, তাঁর িনকট
েকউ যখন েকােনা মাল আমানত রাখেত আসেতা তখন যুবাইর রািদয়াল্লাহু আনহু বলেতন, না, এভােব নয়’
তুিম তা আমার কােছ ঋণ িহসােব েরেখ যাও। েকননা, আিম ভয় করিছ েয, েতামার মাল নষ্ট হেয় েযেত
পাের।  িতিন  একজন  আল্লাহ  ভীরু  আমানতদার  িছেলন।  িতিন  কখেনা  েকােনা  প্রশাসিনক  কােজর
দািয়ত্ব গ্রহণ কেরনিন। িতিন মারা েগেল তার সমূদয় ঋণ তার পুত্র আব্দুল্লাহ আদায় কের েদন।
তার  ঋণ  আদােয়র  পের  িকছু  সম্পদ  অবিশষ্ট  থাকেল  তার  ওয়ািরশগণ  তা  বণ্টন  কের  িদেত  অনুেরাধ
করেল  আব্দুল্লাহ  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহু  তা  অস্বীকার  কের  বেলন,  যতক্ষণ  আিম  হজ্েজর  েমৗসুেম
তার ঋেণর েঘাষণা প্রচার না করব,  যিদ স্পষ্ট হয় েয তার কােছ আর কােরা ঋণ েনই তখন আিম তার
সম্পদ  ওয়ািরশেদর  মােঝ  বণ্টন  করব।  অতঃপর  িতিন  তাই  করেলন।  অতঃপর  যখন  তার  সমূদয়  ঋণ  আদায়



হেলা িতিন তার স্ত্রীেদরেক (যুবােয়েরর)  অষ্টমাংশ বণ্টন কেরন। এিট িছেলা তােদর িমরােসর
অংশ। আর েস সময় যুবাইর রািদয়াল্লাহু ‘আনহুর চারজন স্ত্রী িছেলন।
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